ভারত দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিষয়গুলো সুকৌশলে এড়িয়ে যায়
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চবিতে সাউথ এশিয়া ইয়ুথ ফর পিস এন্ড প্রসপারিটি (এসএওয়াইপিপিএস)কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে বক্তারা
চট্টগ্রাম অফিস : ‘পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাম্প্রতিক ভারত সফর এবং আমাদের দ্বিপাক্ষিক সর্ম্পক’ শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা বলেছেন, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও দেশের জন্য লাভজনক করতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে চৌকষ ও সুদূরপ্রসারী কূটনৈতিক তৎপরতার অন্য কোন বিকল্প নেই। গতকাল শনিবার সাউথ এশিয়া ইয়ুথ ফর পিস এন্ড প্রসপারিটি (এসএওয়াইপিপিএস)কর্তৃক আয়োজিত সেমিনার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোঃ সহিদ উল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সাবেক বিভাগীয় প্রধান মোঃ ফরিদুল আলম।
প্রবন্ধকার তার বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশ এবং ভারত নিকট প্রতিবেশী। ঐতিহাসিকভাবে দুই দেশেরই অনেক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রয়েছে যা পরস্পরের কাছে সমানভাবে গুরুত্ব বহন করে। তেমনি একটি হলো ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে মিত্রশক্তি হিসেবে বাংলাদেশকে সহায়তা করা। তবে যুদ্ধপরবর্তী সময়ে এবং বিশেষত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মারা যাওয়ার পর থেকে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে ভারতের কাছ থেকে আশানুরুপ সহযোগিতা বাংলাদেশ পাচ্ছে না। তিনি বলেন, এই অস্বস্তিকর বাস্তবতার আরেকটি চিত্রায়ন আমরা লক্ষ্য করি বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডা. দিপু মনির সাম্প্রতিক ভারত সফরে। তার এই সফরের মূল দু’টি উদ্দেশ্য ছিল তিস্তা নদীর পানি বণ্টন এবং সীমান্ত এলাকার সীমানা সম্পর্কিত দ্বন্দ্বের নিরসন করা। কিন্তু দুটি ক্ষেত্রেই ভারতের সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত অসহযোগিতা মন্ত্রী মহোদয়ের ভারত সফরকে খালি হাতে ফিরতে বাধ্য করে। এমনকি প্রভাবশালী ভারতীয় দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা ২৭ জুলাই এ সম্পর্কীয় সংবাদে শিরোনাম দেয় ‘খালি হাতে বাড়ি ফিরে গেলেন দিপু’।
তিনি বলেন, যদিও বলা হয়ে থাকে ভারত বাংলাদেশের ‘বিশ্বাসী’ বন্ধু, কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তথাকথিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ধারণাটি যথেষ্টই দুর্বোধ্য। কারণ কোন রাষ্ট্রই জাতীয় স্বার্থের ক্ষেত্রে অপর একটি রাষ্ট্রকে বিন্দুমাত্র ছাড় দেয় না, বরঞ্চ প্রতিটি রাষ্ট্রই চেষ্টা করে ইধৎমধরহরহম এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ পর্যায়ের স্বার্থ আদায় ও রক্ষা করতে। তিনি বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে পানি বণ্টন, ছিটমহল সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব, সন্ত্রাস কার্যক্রম, ট্রানজিট, সীমান্ত হত্যা ও নৌ-সীমান্ত এই ৬টি ব্যাপারকে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি তার বক্তব্যে কিভাবে ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দলসমূহ তাদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় সংসদে ও সংসদের বাইরে সোচ্চার হয়েছে তা ব্যাখা করেন। তিনি দ্বিপাক্ষীয় ব্যবসায়িক সম্পর্ক উন্নয়নের পূর্বে দুই দেশের রাজনৈতিক শূন্যস্থান পূরণের পরামর্শ দেন। পাশাপাশি আর্থ-কূটনৈতিক ক্ষেত্রেও দক্ষতা বাড়ানোর পরামর্শ দেন তিনি।
অতিথি বক্তা হিসেবে সেমিনারে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শাহ্ বলেন, ‘ভারতীয় আগ্রাসন মোকাবেলায় বাংলাদেশের যথেষ্ট প্রস্তুতি নেই। অতি সাম্প্রতিককালে আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিয়ে এবং অতি সম্প্রতি ভারতের পার্লামেন্টে আমাদের ভূমি সীমানা সংক্রান্ত বিলের বিষয়ে তাদের রাজনীতিবিদদের বিরোধিতা বাংলাদেশের প্রতি ভারতের বৈরি মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ বলে আমি মনে করি। আমাদের দক্ষতা ও দেশপ্রেমের সাথে ভারতের সাথে সকল বিষয়ে পুনঃমূল্যায়ন করা উচিত’।
অতিথি বক্তা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ড. শায়রুল মাশরেক তাঁর বক্তব্যে বলেন, ১৯৭১ সালে ভারত বাংলাদেশকে ঠিক যেভাবে সহযোগিতা করেছিল ঠিক সেরকম মনোভাব এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না। বাংলাদেশের প্রতি ভারতের দেয়া কোন ওয়াদাই আমরা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হতে দেখিনি। এমতাবস্থায় কিভাবে ভারতকে বিশ্বাস করা যায়? তিস্তার পানি বণ্টন ও সীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়ন, সীমান্তে হত্যা বন্ধসহ সকল বিষয়ে ভারতকেই অতিদ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশে তরুণ সমাজকে বাংলাদেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সজাগ হতে হবে।
দি ইনডিপেনডেন্ট পত্রিকার চট্টগ্রাম অঞ্চলের ব্যুরো চীফ নাজিমুদ্দীন শ্যামল বলেন, ভারতকে যতটা বন্ধুসুলভ ভাবা হয় আসলে তারা ততটা বন্ধুসুলভ না। তিনি সীমান্ত হত্যাকা-ের কথা উল্লেখ করে বলেন, এত বছরের সীমান্ত হত্যাকা-ের ইতিহাসে এই প্রথম তারা কোন হত্যার বিচারের পদক্ষেপ নিল। তবে তিনি এক তরফা ভারতের দোষ না দিয়ে বলেন, আমাদেরও কূটনৈতিক পর্যায়ে দক্ষতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে যার সুযোগ নিয়ে ভারত দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিষয় গুলো সুকৌশলে এড়িয়ে যায়। এই ক্ষেত্রে তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের কূটনৈতিক যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তিনি আরও বলেন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ভারতের আন্তরিকতার অভাবের কারণেই এখনো বাংলাদেশের বহু সন্ত্রাসী এ দেশে অপরাধ সংঘটিত করে নির্বিঘেœ ভারতে আশ্রয় নিয়ে থাকতে পারে। তিনি দুই দেশের বাণিজ্য ঘাটতির কথা উল্লেখ করে বলেন, ভারতের বাজারে প্রবেশ করতে হলে আরো চৌকষ ও সুদূরপ্রসারী কূটনৈতিক পন্থা অবলম্বন করতে হবে।
তিনি আরো বলেন, ভূ-রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশ চমৎকার একটি অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশের উচিত এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা। তিনি ভারতের সমালোচনা করে বলেন, ভারতের সহযোগীতার অভাবেই বাংলাদেশ ভারতীয় বাজারে প্রবেশ করতে পারছে না। ভারতের উত্তর পূর্ব প্রদেশ সমূহে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের যথেষ্ট উজ্জল সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশের সাথে বৈদেশিক বাণিজ্য চুক্তি ও এর সাবলীল প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভারতের ভুমিকাই প্রধান বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন, সমুদ্র সীমা বিরোধ নিষ্পত্তি নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতে যাওয়ার চেয়ে দুই দেশের মধ্যে একটি সমঝোতা হওয়াটাই সমীচীন ছিল। ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশী ছিটমহল গুলোতে মানবাধিকারের চরম বিপর্যয় ঘটছে উল্লেখ করে তিনি বলেন ভারতের সদিচ্ছার অভাবই এর জন্য দায়ী।
দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার চট্টগ্রামের স্টাফ রিপোর্টার মোঃ হামিদুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশের সাথে ভারতের একটি ঐতিহাসিক সম্পর্ক থাকলেও বর্তমানে দুই দেশের সম্পর্কে তার কোন প্রভাব দেখা যাচ্ছে না। তিনি সীমান্ত হত্যাকা-ের সমালোচনা করে বলেন, রাষ্ট্রীয় মদদ ছাড়া নিয়মিতভাবে এত বছর ধরে কোন হত্যাকা- চলমান থাকতে পারে না। তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রীরও সমালোচনা করে বলেন, যদি বাংলাদেশের জন্য কিছু না অর্জন করা যায় তবে এই ধরনের বিদেশ ভ্রমণের কোন যৌক্তিকতা নেই। তিনি যেকোন ভাবে তিস্তা নদীর পানি বণ্টনের চুক্তির ক্ষেত্রে সরকারকে আরও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে আহবান জানান।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এজিএম নিয়াজ উদ্দিন বলেন, ভারতীয় রাজনৈতিক দল থেকে আমাদের শিক্ষা নেয়া উচিত কিভাবে জাতীয় স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হতে হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মতের ভিন্নতা থাকতে পারে কিন্তু দেশের স্বার্থ আদায়ের প্রশ্নে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। তিনি দুঃখপ্রকাশ করে বলেন, ডা. দিপু মনির সাম্প্রতিক ভারত সফরের অকার্যকারিতা সত্যিই হতাশাজনক। তিনি বলেন, ভারত বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের সাথে সহযোগিতা তো নয়ই বরং আগ্রাসন চালাচ্ছে। ভারত প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা রক্ষা করে না বলে তিনি মন্তব্য করেন। তবে এর পাশাপাশি তিনি বাংলাদেশের কুটনৈতিকদেরও আহ্বান জানান আরও গভীর দেশপ্রেম, আন্তরিকতা ও কৌশলগত উৎকর্ষতার সাথে দ্বিপাক্ষিক ব্যাপারগুলো নিয়ে কাজ করার। তিনি বলেন, ভারত কোন কিছুই হাতে এনে তুলে দিবে না বরং সেটি আদায় করতে হবে।
মোঃ সহিদ উল্লাহ বলেন, ভারত-বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারতের আন্তরিক সহযোগিতার কোন বিকল্প নেই। তিনি আরো যোগ করেন, শুধুমাত্র ফেলানী হত্যাকা- নয়, সীমান্ত এলাকার প্রতিটি হত্যাকা-ের বিচার হওয়া আবশ্যক। এর পাশাপাশি বাণিজ্য ঘাটতি কাটিয়ে উঠতে ভারত ও বাংলাদেশ উভয়েরই সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা থাকা প্রয়োজন।
